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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টিপ্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ। এই বিন্দুতে বিলাস করিয়া মহামায়া সৃষ্টি ঘটাইয়া থাকেন বলিয়া তঁহার নাম বিন্দুবিলাসিনী । এই স্পন্দন-তত্ত্বের সাহায্যে বৈষ্ণবদিগের রাস, দোল, ঝুলন প্ৰভৃতির ব্যাখ্যা করা যায়, এবং উচ্চা হইতেই শাক্তাদিগের উমার নাচের (অর্থবাদের) গৃঢ় অর্থ বুঝা যায়। মহাকাশে যাহা স্পন্দন, নর-নারীর মধ্যে তাহা কাম ও মদনের লীলা । দেহের মধ্যে ‘আমি আছি” এই অবিকারী জ্ঞানময় মহাদেব বা শিবলিঙ্গ যেন চক্ৰে চক্ৰে বিবাজ করিতেছেন ; সেই শিব আছেন বলিয়া দেহ-প্ৰকৃতির নানা লীলা ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে --নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে একটা অপরিবর্তনের ভাব নির্বাতনিষ্কম্প প্ৰদীপদু্যতির মতন বিরাজ করিতেছে! তেমনই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, আচল ও সনাতন শিব চক্রে চক্রে বিরাজ করিতেছেন ; তিনি আছেন বলিয়া পরিবর্তনের ভীম। ভৈরব আবর্তনের মধ্যে একটা সনাতন ভাবেব জ্ঞান বা বোধ যেন সৰ্বব্যাপী হইয়া আছে { কাম ও মদ নজন্য যেমন নৃতািন জীবের নাম ও রূপের বিকাশ হয়, তেমনই পুরুষ-প্ৰকৃতির মধ্যে কাম ও মদনের স্পন্দন জন্য বিশ্বব্যাপী নাম এবং রূপের বিকাশ হুইয়াছে ; ইহাই হষ্টল বিশ্বসৃষ্টি এবং জীবস্তুষ্টির মধ্যে পদ্ধতির সমতা বিষয়ক গোটা কয়েক মোট কথা । তন্ত্রবিশেষে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিবশক্তির এবং জীবস্মৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতা পদে পদে খুলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আন্তে ; পাহা প্ৰকৃতি এবং অন্তঃপ্ৰকৃতির মধ্যে শিবশক্তির সামঞ্জস্য কেমন করিয়া ঘটে, তাহা তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্তুে পাওয়া যাইবে না । উপনিষদ ও পুরাণে ইঙ্গিতে কথাটি DD BDHBSS BBDDDS BDDES DD BBSDD Bg BuBDDBD BBDBB DBBDJYS খোলসা করিয়া বলিযাছেন, এতটা আর কোন শাস্ত্ৰে ধুলিয়া ন! বলিলেও সৃষ্টিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকল শাস্ত্ৰই একমত ; শ্রুতির “এক আমি বহু হইব।’ এই মহাকাব্যের উপর নির্ভর কবিয়া সকল শাস্ত্ৰই সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল অদ্বৈতবাদে পরের পর্যায়গুলিকে মায়াজন্য বলিয়া “মিথ্যাভূত’ এই ভাবে আখ্যাত করা হইয়াছে। তন্ত্র সাধনার ধর্ম, সাধনার DBB Bg BDDD S DBDDDD BB BBDS DD DBDBBDB BBBDD DBDuB DBDS সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্ব মিলাইয়া বিশ্বসৃষ্টির প্রহেলিকা বুঝাইয়াছেন।
মূল প্ৰকৃতি হইলেন। আদ্যা শক্তি ; তাহা হইতেই জড প্ৰকৃতির উদ্ভব । SDD DBDB BuuB DDBDD DDD D DBBS BD 0 DB BBBD BBDDuDDS
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